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ভারতের কয়েকটি জায়গায় মুসলিমদের উপর হিন্দুদের বর্বরোচিত হামলা, নামাজ আদায়ে বাধা প্রদান! 
কাশ্মীরে বেসামরিক হত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার জনসাধারণ, দখলদার মুশরিক সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন মুক্তিকামী কাশ্মীরীরা!  
বাংলাদেশে ধনীদের ধন বাড়ছে, আর গরীব মরছে ধুকে;
‘জান্নাত’ নামের একটি সিনেমাকে বন্ধ করে দিয়েছেন মুসল্লিগণ! 
ইসলামী ইমারতের মুজাহিদগণের চালানো ১৬৫টি হামলায় প্রায় সাড়ে পাঁচশত কুফফার সেনা নিহত , আহত আরো প্রায় ৩০০ সেনা।
সৌদি আরবে উলামাদের উপর নির্যাতনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত,  মসজিদুল হারামের দুইজন ইমামের উপর নিষেধাজ্ঞা! 
সোমালিয়ায় হরকাতুশ শাবাবের হামলায় হতাহত ৬০ কুফফার সেনা, বুরকিনা ফাসোতে আল-কায়েদার নতুন শাখা ঘোষণা!  
এবং, ফিলিস্তিনীদের উপর নির্মম অত্যাচার অব্যহত ইসরাঈলী সেনাদের, পবিত্র মসজিদগুলোতে দখলদার ইহুদীদের প্রবেশ!







আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল-ফিরদাউস নিউজের সাপ্তাহিক বুলেটিনে আপনাদের সাথে আছি আমি খালিদ মুন্তাসির। এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত।



হিন্দুস্তানের সংবাদ:-

ভারত:-

উত্তর পূর্ব ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি শাসিত মনিপুর রাজ্যে, ফারুক খান নামক এক মুসলিমকে থারইজাম শহরে কিছু মত্য হিন্দু যুবক খোলা মাঠে পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে জানিয়েছে ‘বেঙ্গল রিপোর্ট’ নামে একটি সংবাদসংস্থা। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, ফারুক খানের উপর স্কুটার চুরির মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে বিগত কিছুদিন পূর্বে চরমপন্থী হিন্দুরা তাকে হত্যা করে ফেলে। এদিকে, ভারতের তামিল নাডুতে মুসলিমদের উপর হামলা এবং মালামাল লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। গত ১৪ই সেপ্টেম্বরে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য তামিলনাড়ুর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছোট্ট শহর সেনগুত্তাইয়ে চরমপন্থী হিন্দুরা প্রবেশ করে পুরো এলাকা তছনছ করে দেয় বলে জানিয়েছে ‘ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইনস্ট মুসলিমস’ নামক অনলাইন বার্তা সংস্থা। বার্তাসংস্থাটি আরো জানিয়েছে, ফার্মেসী, রেস্টুরেন্ট, মুদি দোকানগুলো থেকে যাবতীয় সবকিছু লুট করে নিয়ে যায় হিন্দুরা। এছাড়াও, মুসলিমদের বাড়িগুলোর মধ্যে পাথর নিক্ষেপ করে অত্যাচার চালানো হয় বলে জানানো হয়েছে রিপোর্টে। 
সম্প্রতি ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের রুহাতাক গ্রামে একটি পঞ্চায়েতে আদেশ করা হয় যে, মুসলিমদের নামাজ আদায়, দাড়ি রাখা এবং শিশুদের আরবি নাম রাখা নিষিদ্ধ। একই রাজ্যের গুরুগ্রামে স্থানীয় মুসলিমদের একটি মসজিদকে ভারত সরকার বন্ধ করে দিলে খোলা জায়গায় নামাজ আদায়ের সিদ্ধান্ত নেন মুসল্লিগণ। কিন্তু, ভারতীয় পুলিশের বাধায় সেটিও সম্ভব হয়ে ওঠেনি! মুসলিমদেরকে খোলা জায়গাতেও নামাজ আদায়ে বাধা প্রদান করেছে ভারতীয় পুলিশবাহিনী। নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে টানানো সামিয়ানা উঠিয়ে ফেলতে বাধ্য করা হয়েছে মুসল্লিদের। অতঃপর, ট্রাকে ভরে মুসল্লিগণকে ঐ এলাকা থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে দেয় ভারতীয় পুলিশ বাহিনী।
এদিকে, ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির নেতাকর্মীরা হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন আরএসএসের সাথে মিলে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হচ্ছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণের রক্ত চুষে খাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে দলটির উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের বিরুদ্ধেও! জাতীয় স্তরের বিজেপি নেতা তথা আরএসএস প্রচারক অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায় এক মহিলা বিজেপি কর্মীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে বলে জানিয়েছে ‘ Zee ২৪ ঘন্টা’ নামে একটি সংবাদমাধ্যম।  একই সঙ্গে রাজ্য বিজেপি-তে পদ পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে আরও অনেক নেতার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনেও বাধ্য করা হয়েছে ঐ মহিলাটিকে। এদিকে, এলপিজি ডিলারশিপ পাইয়ে দেওয়া সংক্রান্ত বড়সড় ‘দুর্নীতি’তে রণজিৎ মজুমদার নামে রাজ্য বিজেপির এক নেতার নাম উঠে আসে বলে জানিয়েছে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ । রণজিৎবাবু ঐ রাজ্যে দলের তরফ থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প দেখভালের দায়িত্বে ছিল। বিজেপির রাজ্য কমিটির এই সদস্য এলপিজি (লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস) বা রান্নার গ্যাসের ডিলারশিপ দেওয়া নিয়ে বড়সড় দুর্নীতির ঘটনা ঘটিয়েছে। ঐ দুর্নীতির ঘটনায় তার সাথে জড়িত রয়েছে রাজ্য বিজেপির অনেক নেতা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ সংক্ষেপে আরএসএস নামের হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের দুই শীর্ষ প্রান্ত-প্রচারকও! 
ভারতের শাসকগোষ্ঠীর পাশাপাশি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হচ্ছে ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনীর সদস্যরাও! কলকাতাভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’  জানিয়েছে, ২৮ কোটি টাকার সোনা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে কলকাতা রাজ্যের তিন পুলিশ অফিসার এবং দুই সেনা কর্মীকে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ভুটান সীমান্ত দিয়ে বেআইনিভাবে কলকাতায় ঢোকা প্রায় ১৫ কিলোগ্রাম বাজেয়াপ্ত সোনা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছিল অভিযুক্তরা। 
অন্যদিকে, ভারতে নিয়মিত নারী-শিশুদের উপর নির্মম নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে। বিহারে সরকার অনুমোদিত হোমে ধর্ষণ ও অত্যাচারের ভয়াবহ ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালেও একই ঘটনা ঘটলো! সরকার অনুমোদিত আবাসিক হোমে আবারও শিশু নির্যাতনের ঘটনার অভিযোগ সামনে এলো। এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিক পরিচালিত মূক ও বধিরদের এই হোমে দীর্ঘ দিন ধরেই আবাসিকদের ওপর যৌন ও শারীরিক অত্যাচার চালানো হত বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে ।  ঐ বর্বর সেনার নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পায়নি নাবালক ও নাবালিকারাও। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিন জন  মারাও গিয়েছে বলে জানা গেছে।
ভারতে নারী-শিশুদের উপর এ ধরণের নির্যাতনের ফলেই মহিলাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে। ১৩ই সেপ্টেম্বর সাময়িক প্রসঙ্গ - নামক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়, ভারতে আত্মহত্যার ঘটনা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। তবে, সাম্প্রতিক রিপোর্টে উঠে এসেছে আরো চাঞ্চল্যকর তথ্য! জানা গেছে, ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা অধিক। ১৫-৩৯ বছর বয়সী মহিলারাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করছেন। বিশ্বের মোট আত্মহত্যার ঘটনায় ৩৭ শতাংশই ভারতীয় মহিলা!  এ পরিসংখ্যানেই ভারতীয় মহিলাদের উপর চালানো নির্যাতনের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকগণ।  
এদিকে, ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘আসাম ট্রিবিউন’-এর বরাতে জানা গেছে, ভারতের আসাম রাজ্যে ইসলামী গেরিলা সংগঠনগুলো সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি রাজ্যটিতে এনআরসি তালিকার নামে বিশালসংখ্যক বাঙ্গালী মুসলিমদেরকে বিতাড়িত করার চক্রান্ত করা হয়েছে। ঐ পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভূমি রক্ষায় রাজ্যটিতে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে মুক্তিকামী মুসলিমগণ, এমনটাই ধারণা করা হচ্ছে। ‘আসাম ট্রিবিউন’-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, হিজবুল মুজাহিদীন নামক একদল গেরিলা সংগঠন একে৪৭ সহ আরো বিভিন্ন ধরণের অস্ত্রশস্ত্র রাজ্যটিতে সরবরাহ করার চেষ্টা করছেন ।

কাশ্মীরের সংবাদ:-

কাশ্মীরভিত্তিক বার্তাসংস্থা ‘গ্রেইটার কাশ্মীর’-এর বরাতে জানা যায়, শ্রীনগর-জম্মু মহাসড়কে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া ইকবাল আহমদ রাদারের পরিবার সরকারের কাছে তার মুক্তির দাবি তুলেছে। তাদের মতে, ইকবাল নিরপরাধ এবং কেন তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সে কারণও তিনি জানতেন না। ইকবালের পরিবার জানিয়েছে, বাবার অসুস্থতার কারণে মেডিকেলের উদ্দেশ্যে জম্মুতে যাওয়ার সময় তাকে গ্রেফতার করে কাশ্মীরের দখলদার পুলিশবাহিনী। 
এদিকে, বিগত শনিবার সকালে, রউফ আহমদ নামে ২২বছর বয়সী একজন কাশ্মীরী যুবক তাঁর মাকে চা প্রস্তুত করতে বলে বাড়ি থেকে বের হয় একটি স্থানীয় মসজিদ নির্মাণে প্রতিবেশীদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু, বিকালবেলা আহমদের লাশ বাড়িতে পৌঁছে,  তাঁর মা এবং প্রত্যেককে শোকে স্তব্ধ করে দিয়ে! অনন্তনাগ শহরের আনচিদুরা গ্রামে সরকারী বাহিনীর গুলিতে নিহত হন ঐ কাশ্মীরী যুবক। রউফ আহমদের পিতা আব্দুল আহাদ গানাই জানান , শনিবার সকাল ৯টার দিকে আহমদ তাঁর মাকে মসজিদ পরিদর্শন করে শীঘ্রই বাড়ি ফিরবে জানিয়ে বের হয়। কিন্তু, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও আহমদ ফিরে আসেনি। অতঃপর বেলা ২টায় সে লাশ হয়ে এসেছে। আহমদের বাবা আরো বলেন, তার তিন ছেলের মধ্যে আহমদ ছিল খুব অনুগত এবং ইবাদতে মশগুল।
এদিকে, আহমদের শোকার্ত মা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তাঁর এক আত্মীয়। আহমদের মা কেবল বলেন- হে আমার ছেলে, বাড়ি আয়, তোর চা তো প্রস্তুত।’’
আহমদ নিহত হওয়ার দিনের ঘটনায় আরো ৫জন কাশ্মীরী মুক্তিকামীকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় প্রতিরক্ষা সেনাঘাঁটির মুখপাত্র কুল রাজেশ কালিয়া। বার্তাসংস্থা ‘গ্রেইটার কাশ্মীর’ বরাতে জানা যায়, ঐ সংঘর্ষে আহত হয়েছেন আরো কমপক্ষে ২২জন স্বাধীনতার প্রত্যাশী বিক্ষোভকারী।  
দখলদার ভারতীয় সেনাদের গুলিতে বেসামরিক জনতা নিহত হওয়ার প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার কাশ্মীরের অনন্তনাগ শহরে পরিপূর্ণ বন্ধদশা প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। জনসাধারণের পক্ষ থেকে শহরটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তাসংস্থা ‘গ্রেইটার কাশ্মীর’। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে রাত্রকালীন রেইডের মাধ্যমে আরো বেশ কয়েকজন কাশ্মীরী যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। 

 
অন্যদিকে,  সোমবারে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় সন্দেহভাজন একদল মুক্তিকামী এক দখলদার সেনাসদস্যকে নিহত করেছেন বলে জানিয়েছে ‘হিন্দুস্তান টাইমস্’ নামক সংবাদমাধ্যম। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কাশ্মীরের শুরাত কুলগামে  মোখতার আহমদ মালিক নামে এক সেনাসদস্যের বাড়িতে ঢুকে তাকে হত্যা করেন কাশ্মীরী মুক্তিকামীরা।
গত ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত 12:30 মিনিটের দিকে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার নাইওয়া এলাকায় ভারতীয় মালাউন বাহিনী RR 55 এর ক্যাম্পে কাশ্মীরী গেরিলারা স্নাইপার হামলা চালিয়ে 2 মালাউন সদস্যকে হত্যা করেছেন বলে জানা গেছে টেলিগ্রাম সূত্রে। গেরিলারা তাদের অপারেশন সফল করে নিরাপদে নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছেন। 




পাকিস্তান:-

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের মুজাহিদগণ বেলুচিস্তানের কেল্লা সাইফুল্লাহ জেলায় রিসালদার মেজর মুহাম্মদ আফজাল আখতার যায়িকে হত্যা করেছেন ।
১৬ই সেপ্টেম্বর হামলার দায়িত্ব গ্রহণ করে ‘তেহরিকে তালেবানের মুখপাত্র মুহাম্মদ খুরাসানী বলেন’, এই মুর্তাদ অফিসার আমাদের বেশ কয়েকজন মুজাহিদ ভাইকে শহীদ  করার ব্যাপারে জড়িত থাকার কারণে দীর্ঘদিন যাবত তাকে তালাশ করা হচ্ছিলো। ‘আর সেদিন সুযোগমত পেয়ে তার পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হলো। তিনি আরো বলেন’, এই মুর্তাদকে হত্যার মাধ্যমে আমরা আমাদের শপথকে আবারো পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে “আমরা আমাদের শুহাদায়ে কেরাম এবং সহযোদ্ধাদের হত্যা ও অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে কখনো ভুলে যাব না।
এমনিভাবে, ১৯ তারিখে, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের মুজাহিদগণের চালানো আরেকটি হামলায় বেশ কিছু মুরতাদ সেনা হতাহত হওয়ার দায়ভার স্বীকার করেছেন, তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী।   

বাংলাদেশ:-
অতি ধনী বা ধনকুবেরের সংখ্যা বৃদ্ধির হারের দিক দিয়ে বিশ্বের বড় অর্থনীতির দেশগুলোকে পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। ২০১২ সাল থেকে গত পাঁচ বছরে দেশে ধনকুবেরের সংখ্যা বেড়েছে গড়ে ১৭ শতাংশ হারে। এ হার যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, ভারতসহ ৭৫টি বড় অর্থনীতির দেশের চেয়ে বেশি। তবে অর্থনীতিবিদেরা ইতিবাচক ভাবে দেখছেন না বিষয়টিকে। বেশিরভাগ মানুষেরই মতামত, এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, একটা শ্রেণির হাতে দেশের সম্পদের বড় অংশ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। ফলে বৈষম্য অনেক বাড়ছে।  কারো কারো মতে, দেশে স্বজনতোষী পুঁজিবাদ বা ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের কারণে অবকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুৎকেন্দ্র, ব্যাংকের মতো ব্যবসা পাচ্ছে সরকারের কাছের লোকেরা। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের পরিসর ছোট হয়ে আসছে। এতেই একটা শ্রেণির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। বিষয়টিকে অনেকটা এভাবে বলা যায়,  দেশে ধনীরা আরও ধনী, গরীবের নাই খাদ্য-পানি!
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা আয়-ব্যয় জরিপ-২০১৬ অনুযায়ী, ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে দেশে সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ পরিবারের আয় প্রায় ৫৭ শতাংশ বেড়েছে। তাদের মাসিক আয় দাঁড়িয়েছে ৮৮ হাজার ৯৪১ টাকায়। বিপরীতে একই সময় সবচেয়ে দরিদ্র ৫ শতাংশ পরিবারের আয় কমেছে ৫৯ শতাংশ। তাদের মাসিক আয় দাঁড়িয়েছে ৭৩৩ টাকায়, যা ২০১০ সালে ১ হাজার ৭৯১ টাকা ছিল।
এদিকে, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের পারদীঘি এলাকায় ঝিনাই নদীর ওপর নবনির্মিত সেতু উদ্বোধনের আগেই এর সংযোগ সড়ক ধসে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তদারকির অভাব ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নিম্নমানের কাজের ফলে এ অবস্থা হয়েছে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন।
এদিকে, সাতক্ষীরাতে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিগণ বন্ধ করে দিলেন ইসলাম বিকৃতকারী ছায়াছবি ‘জান্নাত’। জানা যায়, ইসলামকে বিকৃত করে এবং ইসলামের শাশ্বত বিধান জিহাদকে ‘সন্ত্রাসবাদ’  হিসেবে দৃশ্যত করে ছবিটি নির্মাণ করা হয়। ধর্মপ্রাণ মুসল্লিগণ স্থানীয় সিনেমা হলে ছবিটি চালাতে দেননি, তাঁরা রাস্তার মোড়েমোড়ে লাগানো ছবিটির সব পোস্টার ছিড়ে ফেলেন। জানা যায়, পবিত্র  ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে ছবিটি প্রকাশ করা হয়। ছবিটিতে ইসলামকে হাত-পা বিহীন একটি নিষ্প্রাণ ধর্মরূপে দেখানো হয়। ছবিটিতে দেখানো হয়, জিহাদ একটি ঘৃণ্য ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা ইসলাম ও মানবতার দুশমন। জিহাদ হলো ইসলামের প্রাণ। অথচ এই জিহাদকেই ‘জান্নাত’ নামক ছবিটিতে `সন্ত্রাসবাদ’ রূপে দেখানো হচ্ছে। এছাড়া ছবিটির নাম নিয়েও রয়েছে যথেষ্ট আপত্তি। ছায়াছবির মতো একটি অশ্লীল ও নিষিদ্ধ জগতে ‘জান্নাত’ নামটি ব্যবহার করা নিশ্চয়ই মুসলমানদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছে। ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের হৃদয়ের দাবি হচ্ছে এই সিনেমার সাথে জড়িত মনুষ্য আকৃতির চতুষ্পদজন্তুগুলোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, যেন আর কখনো কোনো কুলাঙ্গার ইসলামকে বিকৃত করার মতো ধৃষ্টতা দেখানোর সাহস না করে।
‘কওমী ভিশন’  নামক বার্তাসংস্থার বরাতে জানা যায়, চট্টগ্রাম নগরীর জামিয়া দারুল মা’আরিফ আল-ইসলামীয়া মাদরাসায় বেপর্দা মহিলা সহকারে বাদ্যবাজনা বাজিয়ে সকলে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করায় দেশের আলেম-ওলামা ও তৌহিদী জনতার মাঝে ব্যাপক সমালোচনা এবং ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী জনকল্যাণ সোসাইটির চেয়ারম্যান মাওলানা ওমর ফারুক।
কোন ইস্যু ছাড়া হঠাৎ করে জঙ্গিবাদ বিরোধী আলেম-ওলামা সমাবেশ ও মাদরাসার মত পবিত্র জায়গায় বাদ্য-বাজনা সহকারে বেপর্দা মহিলা নিয়ে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের বিষয়টা দেশের আলেমসমাজ স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছেননা ৷
ঢোল-তবলার তালে তালে মাদরাসার ছাত্র শিক্ষক দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা কওমী মাদরাসার স্বকীয়তা বিরুধী নয় কি(???) এরকম প্রশ্ন রাখেন মাওলানা ওমর ফারুক! 
তিনি আরো বলেন- কেহ যদি বলে স্বীকৃতির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই তাহলে আমার প্রশ্ন হলো,স্বীকৃতি ইস্যু আলোচনায় আসার আগে দেশের কোন কওমী মাদরাসায় কি এমন ঘটনা ঘটেছিল (??)স্বীকৃতি ইস্যুর পর থেকে কেন এমন ঘটনা ঘটছে (??) এর জবাব এখনি খোঁজে বের করার সময় বলে মনে করেন তিনি। 

খোরাসানের সংবাদ :-
গত সপ্তাহে আফগান মুরতাদ সরকারী সেনা এবং তাদের প্রভু আমেরিকান সেনাদের উপর ইসলামী ইমারতের মুজাহিদগণের চালানো ১৬৫টি হামলায় প্রায় সাড়ে পাঁচশত কুফফার সেনা নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো প্রায় ৩০০ কুফফার সেনা। বিপরীতে, ৬ জন জানবাজ মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেছেন ঐসকল হামলায় এবং আহত হয়েছেন আরো ১৫ জন। ৩৩ আফগান সেনাকে গ্রেফতার করেছেন ইসলামী ইমারতের যোদ্ধারা। আরো ৬৫জন আফগান সেনা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে মুজাহিদীনের সাথে যোগদান করেছেন। শত্রুদের ২৫টিরও অধিক চেকপোস্ট, ৪টি সামরিক ঘাঁটি এবং ৮টি এলাকায় মুজাহিদগণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানা গেছে। মুজাহিদগণ ইসলামের শত্রুদের থেকে ১০টি রাইফেল, বিভিন্ন ধরণের ২৮টি মেশিনগান, ৯টি মোটরবাইক,৪৬টি ক্লাশিনকোভ, ৯টি রকেট লাঞ্চার, ১টি ট্যাংক এবং ২টি বাহনসহ বিপুল পরিমাণ অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র গণিমত হিসেবে লাভ করেছেন। এদিকে, সাধারণ মানুষের উপর কাপুরুষ কুফফার বাহিনীর হামলায় নারী ও শিশুসহ ৫৩জন মুসলিম হতাহত হয়েছেন এবং আরো ৪জনকে গ্রেফতার করেছে যৌথ কুফফার বাহিনী। 

আরববিশ্বের কিছু বিশেষ সংবাদ:-

যেসকল আলেম এবং শাঈখগণ ইসলামের সঠিক দাওয়াহ প্রচারের চেষ্টা করছেন, সৌদি সরকার একে একে তাদেরকে বন্দী করছে অথবা বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। সৌদি সরকারের এরূপ আক্রমণের শিকার থেকে বাঁচতে পারেননি মসজিদুল হারামের বেশকিছু ইমামগণও! সম্প্রতি মসজিদ আল-হারামের ইমাম ও খতিব শাঈখ ফয়সাল আল-গাজাওয়ী এবং শাঈখ খালিদ আল-গামিদীকে ইসলাম প্রচারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। দাওয়াতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর, শাইখ খালিদ আল-গামিদীকে মক্কার উম্মুল ক্বুরা ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষাদান করার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এসকল তথ্য জানিয়েছে অনলাইনভিত্তিক বিখ্যাত বার্তাসংস্থা ‘ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইন্সট মুসলিমস্’। বার্তাসংস্থাটি আরো জানিয়েছে, ১৮ই সেপ্টেম্বর মিশরের শায়েখ আলী আল-কাত্তান ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১৯৯৩ সালে মসজিদে নববীতে হুসনি মোবারককে ‘আল্লাহকে ভয় করুন’ এই কথাটি বলার অপরাধে তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ কারাগারে বন্দী ছিলেন। হুসনি মোবারক শায়েখ আলী আল-কাত্তানের প্রতি খুবই ‘বিরক্ত’ ছিল যার কারণে বার বার শায়েখের মুক্তির দাবি উঠলেও সে তা প্রত্যাখান করে!
এদিকে, ইয়ামেনের আবওয়ান প্রদেশের মোদিয়া অঞ্চলে আল কায়দা ইয়ামেন শাখার আনসারুশ শরীয়ার মুজাহিদগণ দেশটির মুরতাদ সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ ফোর্সে হামলা চালিয়েছেন। হামলায় বেশ কিছু মুরতাদ সেনা হতাহত হয়েছে। মুজাহিদগণ উক্ত অভিযান থেকে একটি সামরিকযান, ক্লাশিনকভসহ  অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র গণিমত হিসেবে লাভ করেছেন বলে জানা যায়। 




আফ্রিকার সংবাদ:-
 
এসপ্তাহে সোমালিয়ায় আফ্রিকান কুফফার জোটের সেনাদের উপর মোট ১২ টি হামলা করে ৪৩ কুফফার সেনাকে নিহত এবং আরো ১৭ সেনাকে আহত করেছেন আল-কায়েদা শাখা হরকাতুশ শাবাবের মুজাহিদগণ। 
দক্ষিণ সোমালিয়ার জুবা প্রদেশে কিসমায়ো শহরে আল-কায়দা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদগণ সোমালিয়ান সরকারী  কুফফার বাহিনীর একটি ইউনিটের গাড়িবহরে  এলআইডি বোমা বিস্ফোরণ হামলা চালিয়ে 13 কুফফার সেনাকে হত্যা করেছেন। ঐসময় মুজাহিদগণ সোমালিয়ান  সরকারী বাহিনীর 2টি গাড়িও ধ্বংস করে দিয়েছেন।
এদিকে, আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে দীর্ঘ দিন যাবৎ আন-অফিসিয়ালভাবে আল-কায়দার একটি শাখা কুফ্ফারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে আসছিলেন । সম্প্রতি তাঁরা একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে অফিসিয়ালভাবে আল-কায়দাকে বায়াত দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।  ভিডিওটি আল-কায়েদার অফিসিয়াল প্রচারমাধ্যম GIMF-এ প্রকাশিত হয়েছে। 


ফিলিস্তিন:-
এখন থেকে প্রায় ৩৫ বছর আগে ১৯৮২ সালের ১৬-১৮ সেপ্টেম্বরে ইসরাঈলী সেনাবাহিনী এবং কাতায়েব পার্টি লেবাননে ৩,৫০০-৫,০০০ ফিলিস্তিনি মুসলিমকে হত্যা করেছিল। যা ফিলিস্তিনবাসী আজও ভুলতে পারেনি এবং তারা বর্তমানেও দখলদার ইসরাঈলী ইহুদী কর্তৃক প্রতিনিয়ত অত্যাচারের শিকার হয়েই যাচ্ছেন। মুসলিমদের বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে তাদেরকে বাস্তুচ্যুত করছে ইসরাঈলী সেনারা। এছাড়াও,  মুসলিমদের পবিত্র স্থানগুলো ইসরাঈলীরা দখল করে নিয়েছে এবং সেখানে অপবিত্র কার্যকলাপ করে যাচ্ছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে প্রায় ১৫০০০ ইসরাঈলী ইহুদী একত্রিত হয়ে মুসলিমদের পবিত্র আল-ইব্রাহিমী মসজিদে প্রবেশ করে এবং মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করে। মসজিদে তারা ‘ইহুদীদের ছুটির দিন’ পালন করেছে বলেও জানিয়েছে বার্তাসংস্থা ‘ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইনস্ট মুসলিমস্’। বার্তাসংস্থাটির বরাতে আরো জানা যায়, ১৭ই সেপ্টেম্বর সকালবেলায় মুসলিমদের প্রথম কেবলা পবিত্র মসজিদ আল-আকসাতে ১১৪ দখলদার ইহুদী প্রবেশ করে এবং পরের দিন সকালে আরো অন্তত ২২৯ ইহুদী মসজিদটিতে প্রবেশ করে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করে।  ঐসময় ইসরাঈলী দখলদার সেনারা পবিত্র আল-আকসা মসজিদের একজন ফিলিস্তিনী প্রহরীকে নির্মমভাবে হামলা এবং গ্রেফতার করেছে বলে জানিয়েছে ‘ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেন্সট মুসলিমস্’  নামক বার্তাসংস্থা।
এদিকে, দখলদার ইসরাঈলী বাহিনী ফিলিস্তিনের রামাল্লার অধিবাসী মুহাম্মদ আল-রিমাওয়ী নামে ২৪ বছর বয়সী এক যুবককে গ্রেফতার করার সময় নির্মমভাবে হামলা করে হত্যা করেছে । জানা যায়, ১৭ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে মুহাম্মদ আল-রিমাওয়ীর ঘরে প্রবেশ করে দখলদার ইসরাঈলী বাহিনী। ঐসময় সে ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু, দখলদার ইসরাঈলী বাহিনী মুহাম্মদ আল-রিমাওয়ী মৃত্যুবরণ করার আগ পর্যন্ত ১০মিনিট যাবৎ তাকে মারধর করতে থাকে। ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেন্সট মুসলিমস্  জানিয়েছে, মুহাম্মদ আল-রিমাওয়ির শেষ বাক্য ছিল- তোমরা আমার থেকে কী চাও?! 
অন্যদিকে, ১৮ই সেপ্টেম্বরে ফিলিস্তিনের গাজায় দখলদার ইসরাঈলী সেনাদের করা গুলিতে এক ফিলিস্তিনী যুবক নিহত হন। ঐ ঘটনায় এক ফিলিস্তিনী মাকে তাঁর পুত্রের লাশ নিয়ে কাঁদতে দেখা যায়। একই দিনে গাজায় আরো দুইজন ফিলিস্তিনী মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করেছে দখলদার ইসরাঈলী সেনারা। নিহত দুই ফিলিস্তিনী হলেন- আহমদ উমর এবং মুহাম্মদ আবু নাজি।
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